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আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এফবিসিসিআই-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য।
এবারের জাতিসংঘ সফর আমার এবং দেশের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। অধিবেশন চলাকালে আমরা দু’টো গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পেয়েছি। এর একটি হল ‘‘ICTs in Sustainable Development Award”। টেকসই ডিজিটাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য International Telecommunication Union (ITU) আমাদের এই পুরস্কার প্রদান করে। 
আরেকটি উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ছিল ‘চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ’। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য পলিসি লিডারশীপ ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘ এবার আমাকে ‘চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ’ পুরস্কার দেয়। জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার এটি। 
সুধিবৃন্দ,
আমরা যে দু’টি খাতে পুরস্কার পেয়েছি, আমি মনে করি এটা আমাদের দেশের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। আমরা সবাই মিলে দেশটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে চাই। মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে চাই। 
২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে অঙ্গীকার নিয়ে আমরা পথ চলা শুরু করেছিলাম, আমরা তার অনেকাংশই আজ পূরণ করতে পেরেছি। 
প্রত্যন্ত গ্রামে যেখানে এক সময় বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়াই ছিল স্বপ্ন, সেখানকার মানুষেরা আজ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশে-বিদেশে স্বজনদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং-এ কথা বলছেন। 
মোবাইল ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে আমাদের পোশাক শ্রমিক ভাইবোনেরা স্বজনদের কাছে দ্রুততম সময়ে টাকা পাঠাচ্ছেন। সারাদেশের ৫,২৭৫টি ডিজিটাল কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকার প্রায় ২০০টি সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে।
১৬-কোটি মানুষের বাংলাদেশে মোবাইল সিমকার্ডের সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি। ইন্টারনেট ব্যবহারকারির সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৭ লাখ। ২০১৭ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্থাপন করা সম্পন্ন হবে। মোবাইল-ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে তখন আরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।
সুধিবৃন্দ,
জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমাদের এই বিশব আজ হুমকির সম্মুখীন। আমাদের এই ধরিত্রীর অতি উষ্ণায়ন এবং বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলতঃ উন্নত দেশগুলোই দায়ী। 
বাংলাদেশের মত দেশগুলোর বৈশ্বিক উষ্ণায়নে তেমন কোন ভূমিকা না থাকলেও আমরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছি। সমুদ্রতলের উচ্চতা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে আশঙ্কা করা হচ্ছে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি ৭ জন মানুষে একজন ঘড়বাড়ি হারা হবেন। 
২০০৯ সাল থেকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে জলবায়ু ইস্যুকে আমাদের উন্নয়ন এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করি। পাশাপাশি বিভিন্ন ফোরামে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভুত ভয়াবহ বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে আমি বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে আমার উদ্বেগের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ২০১১ সালে আমরা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র সংক্রান্ত ১৮ক ধারা সংযোজন করি। 
জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় দেশে আমরা - ‘অভিযোজন’ এবং ‘প্রশমন’ - এই দ্বিমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। অভিযোজন প্রক্রিয়ার মাধমে আমরা বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করে টিকে থাকার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করছি। আমাদের দেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে টিকে আছে।  
পাশাপাশি আমরা এমন কিছু প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করছি যা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে সহায়ক হবে।
আমরা উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলেছি। যারফলে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সময় এই সবুজ বেষ্টনী প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করছে। 
উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে আমরাই প্রথম জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। বিগত পাঁচ বছরে প্রায় ২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রিজিলিয়েন্স ফান্ড গঠন করা হয়েছে। 
আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা বন্যা, খরা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু বেশ কয়েক প্রকারের ফসলের জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। যেগুলো বিরূপ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ফলন দিতে সক্ষম।  
আমি মনে করি পরিবেশ রক্ষায় সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন আমাদের ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি সম্প্রদায়। 
আপনারা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সময় পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়গুলো যথাযথভাবে পালন করলে সরকারের জন্য কাজটা সহজ হয়ে যায়। আমরা ইতোমধ্যেই হাজারিবাগ থেকে ট্যানারি শিল্প সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছি।
আমাদের দ্রুত সবুজ অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হতে হবে। অর্থাৎ আমাদের এমনভাবে কলকারখানা নির্মাণ করতে হবে যেখানে ক্ষতিকারক বর্জ্য উৎপন্ন হয়ে পরিবেশ দূষণ করবে না। আমাদের জীবাষ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। স্বল্প বিদ্যুৎ বা জ্বালানিতে চলতে পারে এমন ধরণের যন্ত্রপাতির দিকে ঝুঁকতে হবে। চাষাবাদে জৈব পদ্ধতির ব্যবহার বাড়াতে হবে। 
সুধিবৃন্দ,
এ দু’টো পুরস্কার নিঃসন্দেহে আমার এবং দেশবাসীর জন্য গর্বের বিষয়। কিন্তু আমি মনে করি এই পুরস্কারপ্রাপ্তি আরও সমন্বিতভাবে টেকসই উন্নয়ন চর্চায় আমাদের দায়িত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের এমন কিছু করা চলবে না, যা আমাদের এই ধরিত্রীর ক্ষতিসাধন করে। আমাদের নদীনালা, খালবিল, জলাভূমি এবং বাস্ত্ততন্ত্রকে (Eco-system) সুরক্ষা দিতে হবে। আমাদের বনভূমি, জীববৈচিত্র এবং বন্য প্রাণীসম্পদকে ধ্বংস হতে দেওয়া যাবে না। 
আমরা দারিদ্র্যসীমা ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে ২০১৫ সালে ২২ দশমিক ৪ শতাংশে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছি। একই সময়ে অতি দারিদ্র্যের সংখ্যা ২৪ দশমিক ২৩ শতাংশ থেকে ৭ দশমিক ৯ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় ১,৩১৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেয়েছি। 
বাংলাদেশ যখনই বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে চায়, বাংলার মানুষ যখনই মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়, তখনই দেশি-বিদেশী ষড়যন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যে সময় আমাদের কাজকে স্বীকৃতি দিয়ে পুরস্কৃত করছে, ঠিক তখনই দুইজন বিদেশিকে হত্যা করা হল। এগুলো পরিকল্পিত হত্যাকান্ড। 
আমরা যুদ্ধ করে এদেশ স্বাধীন করেছি। ৩০ লাখ শহীদের রক্ত আর দু’লাখ মাবোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা। বাংলার মানুষের মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তা যত ষড়যন্ত্রই করা হোক। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যাব।
বাংলার মানুষ যাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছে, তারাই ক্ষমতার লোভে বিদেশের মাটিতে বসে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, দেশকে জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করাতে চাইছে। এদেশের মানুষ খেয়ে-পরে ভালোভাবে বেঁচে থাকুক, বাংলাদেশ স্বাবলম্বী হোক - তারা তা চায় না। বাংলার মানুষ ষড়যন্ত্রকারীদের কোনদিন প্রশ্রয় দেবে না।
এসব হত্যাকান্ডের সাথে কারা জড়িত তাদের খুঁজে বের করতে আমাদের আইন-শৃঙখলা বাহিনী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা খুনীদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় নিয়ে আসবই। বাংলাদেশে জঙ্গীবাদীদের কোন স্থান নেই। যারা জঙ্গীদের মদদ দেয়, তাদেরকেও আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসব।
বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। কোন ষড়যন্ত্রই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারবে না। আসুন, সকলে মিলে উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাই। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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